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বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম 
সভাপতি, 

ডি-এইট দেশসমূহের মন্ত্রীবর্গ, 
সহকর্মীবৃন্দ, 
সুধিমন্ডলী। 
আসসালামু আলাইকুম। 
শিল্প সহযোগিতা বিষয়ক ডি-এইট মন্ত্রী পর্যায়ের তৃতীয় সম্মেলনে উপস্থিত সবাইকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।  
১৯৯৭ সালের ১৫ জুন ৮টি সদস্য দেশের সরকার প্রধানদের উপস্থিতিতে ইস্তাম্বুলে ডি-৮ এর আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়। বাংলাদেশের সরকার প্রধান হিসেবে আমি এতে অংশগ্রহণ করি। প্রতিষ্ঠার ১৫ বছর পর আমাদের প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির হিসেব-নিকেষ করার সময় হয়েছে। 

সদস্য রাষ্ট্রগুলোর অভিন্ন মূল্যবোধ ও সংস্কৃতিই ডি-৮ এর প্রাণশক্তি। বিশ্বের গুরুত্বপূর্ণ ভূ-রাজনৈতিক অঞ্চলের রাষ্ট্রসমূহ এ প্রতিষ্ঠানের সদস্য। এশিয়া, আফ্রিকা এবং ইউরোপের মধ্যে সংযোগ হিসেবে এ সংগঠন কাজ করতে সক্ষম। এ সম্ভাবনাকে কাজে লাগানোর জন্য আমাদের আরও সচেষ্ট হতে হবে। 
সদস্য রাষ্ট্রগুলোর নাগরিকদের জীবনমান উন্নয়নের লক্ষ্য নিয়ে আমরা এ সংগঠন প্রতিষ্ঠা করি। এ জন্য আন্তঃরাষ্ট্রীয় বাণিজ্য বৃদ্ধি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। 
গত ১৫ বছরে আমরা গুরুত্বপূর্ণ কিছু সিদ্ধান্ত নিয়েছি। বাণিজ্য ক্ষেত্রে নীতি পরিকাঠামো সৃষ্টিতে যথেষ্ট অগ্রগতি হয়েছে। অগ্রাধিকারভিত্তিক বাণিজ্য চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। পারস্পরিক বাণিজ্য বৃদ্ধির ক্ষেত্রে ভিসা এবং শুল্ক চুক্তিও গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি। 
অগ্রাধিকারভিত্তিক বাণিজ্য চুক্তি এখনও কার্যকর করা সম্ভব হয়নি। আমি আশা করি অগ্রাধিকারমূলক বাণিজ্য চুক্তি কার্যকর করতে সদস্য দেশগুলো শিগগিরই ঐকমত্যে পৌঁছুতে পারবে। 
সুধিমন্ডলী, 

ডি-৮ ভুক্ত দেশগুলো প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। আমাদের জনসংখ্যাও একটি বড় সম্পদ। প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ ও দক্ষতা বৃদ্ধির মাধ্যমে আন্তর্জাতিক শ্রম বাজারে উল্লেখযোগ্য অবদান রাখতে পারে। পাশাপাশি সদস্য দেশগুলোর শ্রমবাজার পরস্পরের জন্য উন্মুক্ত হতে পারে। 
জনগণের অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করা এবং দারিদ্র্য হ্রাস করা ডি-এইট সরকারগুলোর অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যগুলো নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে অর্জন করতে হবে। বৈশ্বিক ও জাতীয় উন্নয়নের লক্ষ্য অর্জনে আমাদের আরও নিবিড়ভাবে কাজ করা প্রয়োজন।   

অর্থনৈতিক উন্নয়ন নিশ্চিত করতে শিল্পখাতে অগ্রগতি অর্জন জরুরি। শিল্পখাতে বাংলাদেশসহ সদস্য দেশগুলোর ধারাবাহিক অগ্রগতি পরিলক্ষিত হলেও জ্বালানি নিরাপত্তা নিয়ে আমাদের আরও ভাবতে হবে। প্রাকৃতিক জ্বালানিসমৃদ্ধ সদস্য দেশগুলো অন্যান্য দেশের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে। 
আমি দৃঢ়ভাবে আশা করি, জ্বালানি নিরাপত্তা বিষয়ে শীর্ষ নেতৃবৃন্দ আরও গুরুত্ব প্রদান করবেন। নবায়নযোগ্য জ্বালানির ক্ষেত্রে নতুন নতুন প্রযুক্তি উদ্ভাবনে আমি সদস্য দেশগুলোর আরও কার্যকর ভূমিকা আশা করছি। 

ডি-৮ একটি কার্যকর আন্তর্জাতিক সংগঠন হিসেবে বিকাশের লক্ষ্যে ইতোমধ্যে ২০০৮-২০১৮ মেয়াদি একটি রোডম্যাপ গ্রহণ করা হয়েছে। রোডম্যাপ বাস্তবায়নের জন্য একটি কর্মপরিকল্পনাও গ্রহণ করা হয়েছে। 
রোডম্যাপ অনুযায়ী বাণিজ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে ট্যারিফ, প্যারা-ট্যারিফ এবং অশুল্ক বাধা দূর করতে হবে। এ জন্য আমি High Level Trade Officials-দের আরও কার্যকর ভূমিকা আশা করছি। 
ইস্পাত শিল্পে কাঁচামাল প্রাপ্তি একটি বড় সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। পরিবেশবান্ধব জাহাজভাঙা শিল্প বাংলাদেশসহ বেশ কয়েকটি দেশে বিকশিত হচ্ছে। আমি আশা করি সংশ্লিষ্ট টাস্ক ফোর্স ইস্পাতের কাঁচামাল প্রাপ্তি নিশ্চিতে বাস্তবভিত্তিক সুপারিশ উপস্থাপন করবে। 
পণ্যের মান বৃদ্ধি এবং পণ্যের মানের পারস্পরিক স্বীকৃতির উপর আন্তঃবাণিজ্যের প্রবৃদ্ধি নির্ভরশীল। তাই Standards and Conformity নিয়ে সদস্য দেশগুলোর মধ্যে কারিগরি ও প্রাতিষ্ঠানিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা প্রয়োজন। 
সদস্য দেশগুলোর মধ্যে পণ্যের পারস্পরিক স্বীকৃতির বিষয়টিও গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে হবে। প্রতি বছর ডি-এইট বাণিজ্য মেলা আয়োজন করা যেতে পারে। এতে পণ্যের আদান-প্রদানসহ বেসরকারি খাতের মধ্যে যোগাযোগ বৃদ্ধি পাবে। 
সুধিমন্ডলী, 

সদস্য দেশগুলোতে শ্রমঘন ক্ষুদ্র ও মাঝারি শিল্পের ব্যাপক বিকাশ  ঘটেছে। প্রতিযোগিতায় টিকে থাকতে হলে এ খাতে আরও দক্ষতা ও উৎপাদনশীলতা বাড়াতে হবে। এ জন্য প্রযুক্তি এবং দক্ষ ব্যবস্থাপনা কৌশলের হস্তান্তর জরুরি। 
আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নে আরও বিনিয়োগ প্রয়োজন। পাশাপাশি সদস্য দেশগুলোর মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ স্থাপন করা দরকার। আমি সদস্য দেশগুলোর শীর্ষ পর্যায়ের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে সমঝোতা চুক্তি করার প্রস্তাব করছি। 
বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নয়নে ডি-এইট ফেলোশিপ এর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। এতে তরুণ গবেষকরা উৎসাহিত হবেন। দেশের উন্নয়নে অবদান রাখতে সক্ষম হবেন। 
অর্থনীতিতে শিল্পখাতের গুরুত্ব বিবেচনায় সদস্য দেশগুলোর সচিব পর্যায়ের কর্মকর্তাদের নিয়ে একটি আনুষ্ঠানিক High Level Industry Officials Forum গঠন করা যেতে পারে।  
সুধিবৃন্দ, 

বিশ্বায়নের ফলে বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছে। বিশ্বের প্রতিটি রাষ্ট্র এ পরিবর্তনের অভিঘাত মোকাবিলা করছে। স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর ক্ষেত্রে বিশ্বায়ন ক্রমেই একটি বড় চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেখা দিচ্ছে। দুর্ভাগ্যজনকভাবে, বহুপাক্ষিক প্রতিষ্ঠানগুলো উন্নত দেশগুলোর স্বার্থ রক্ষায় বেশি তৎপর। ফলে স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর স্বার্থ অনেকক্ষেত্রে উপেক্ষিত থাকে। 
এ প্রেক্ষাপটে ডি-এইট ভুক্ত দেশগুলো নিজেদের স্বার্থ রক্ষায় তৎপর হতে হবে। ওআইসি'র সদস্য দেশগুলোর সাথে ডি-এইট এর সম্পর্ক আরও মজবুত করা প্রয়োজন। পাশাপাশি আসিয়ানসহ  স্বল্পোন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলোর স্বার্থবান্ধব অন্যান্য আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের সাথেও ডি-এইট এর সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করা দরকার। 
সদস্য দেশগুলোকে ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল মূল্যবোধের আলোকে সহিষ্ণুতা, ন্যায্যতা, সমতা এবং সহযোগিতার সংস্কৃতি এগিয়ে নিতে হবে। যে কোন ধরনের চরমপন্থাকে প্রশ্রয় না দেওয়ার নীতি গ্রহণ করতে হবে। সুশাসন, জবাবদিহিতা ও প্রতিনিধিত্বমূলক শাসন ব্যবস্থার পক্ষে আমাদের আরও আন্তরিক হওয়া প্রয়োজন। এসব নীতি ও মূল্যবোধ চর্চার মাধ্যমে ডি-এইট বৈশ্বিক পর্যায়ে বিশেষ মনোযোগ লাভ করতে পারে।    

আমি বিশ্বাস করি, শিল্প মন্ত্রী পর্যায়ের এ তৃতীয় সম্মেলন সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় কার্যকর ফলাফল তৈরিতে সক্ষম হবে। 
সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙ্গালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর স্বপ্নের সোনার বাংলা প্রতিষ্ঠার জন্য আমাদের সরকার রূপকল্প-২০২১ বাস্তবায়ন করছে। এ রূপকল্প বাস্তবায়নে বৈদেশিক বিনিয়োগ প্রয়োজন। 
আমি আশা করি, ডি-এইট দেশগুলো আমাদের উন্নয়ন আকাঙ্ক্ষা অর্জনে বাংলাদেশে বিনিয়োগে এগিয়ে আসবে। এ লক্ষ্যে বাংলাদেশের আইন-কানুন উদার এবং বৈদেশিক বিনিয়োগ-বান্ধব করা হয়েছে। বৈদেশিক বিনিয়োগের পূর্ণ নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে। বাংলাদেশের সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত আইন ও নীতিমালা অত্যন্ত স্বচ্ছ এবং যুগোপযোগী করা হয়েছে। 
আমি আশা করি, ঢাকায় আপনাদের অবস্থান অত্যন্ত স্বস্তির ও আরামদায়ক হবে। ৩য় শিল্প মন্ত্রী পর্যায়ের সম্মেলনের সাফল্য কামনা করে আমি এর শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করছি। 
খোদা হাফেজ। 

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু 

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক। 
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